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স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত বছরের ১৩ মার্চ আপনাদের সাথে প্রথমবার মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছিল। আজ দ্বিতীয়বারের মত এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করছি। আমি আশা করি, এ মতবিনিময় মন্ত্রণালয়ের কাজকে আরও গতিশীল করবে।
লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তার মূল লক্ষ্য বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের নিরাপদ ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করা।
এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আর এজন্য আমরা আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সীমান্তরক্ষাসহ জনগণের জান-মালের নিরাপত্তাবিধান এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্ব।
সহকর্মীবৃন্দ,
বিগত প্রায় সাড়ে ছয় বছরে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থীদের দমন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ, যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচার এবং চট্টগ্রামের ১০-ট্রাক অস্ত্র চোরাচালান মামলাসহ বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।
মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। ইভটিজিং রোধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিচারের জন্য মোবাইল কোর্ট আইনে দন্ডবিধি ৫০৯ ধারা সংযোজিত হয়েছে। জাতীয় চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন এবং দেশের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ করতে বিএনপি-জামাত জোট দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর ভূমিকার কারণে আমরা সে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পেরেছি। দেশে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। 
 দেশকে অস্থিতিশীল করতে বিএনপি-জামাত আবার গত ৫ জানুয়ারি থেকে টানা ৯২ দিন হরতাল-অবরোধের নামে ব্যাপক নাশকতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবি, আনসারসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী ও সহযোগী সংস্থার সদস্যগণ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে। 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই বিএনপি-জামাত জোটের লাগাতার সহিংসতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের মধ্যেও আমরা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতি সচল রেখেছি। সড়ক ও রেল যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছি। সফলভাবে এসএসসি ও এইচএসসিসহ সকল পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান আমরা সফলভাবে আয়োজন করতে পেরেছি।  
দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের জান-মাল ও নাগরিক অধিকার রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনে সফলতার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
সহকর্মীগণ,

আমাদের সরকার গত সাড়ে ছয় বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।
আমরা পুলিশের জনবল বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। এ বাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেশটিগেশন (পিবিআই) কে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করেছি। ট্যুরিস্ট  পুলিশ, নৌ পুলিশ এবং ২টি সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে যার সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণি থেকে ১ম শ্রেণিতে উন্নিত করা হয়েছে। পুলিশের আবাসিক সমস্যা নিরসনে ২৪টি ব্যারাকের নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২৬টি পুলিশ সুপার কার্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়েছে। ১১টির কার্যাদেশ শীঘ্রহ দেওয়া হবে। ৮টির দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
আমরা পুলিশের আবাসন, যানবাহন ও চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।
পিলখানার নারকীয় হত্যাযজ্ঞের পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে পুনর্গঠনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আমরা বর্ডার গার্ড আইন-২০১১ প্রণয়ন করেছি। ইতোমধ্যে ২টি নতুন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে এবং ২৮টি বিওপি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ বাহিনীর জন্য আমরা পটুয়াখালীতে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ ঘাঁটি নির্মাণ করেছি। কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলায় এ বাহিনীর জন্য আরও দু’টি ঘাঁটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।  
আমরা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুযোগ সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। এ বাহিনীর নিয়মিত সদস্যদের মাসিক ভাতা এবং অঙ্গীভূত আনসারদের দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
দেশের অভ্যন্তরে ৭টি বিভাগীয় ও ৬৪টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হতে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ইস্যু করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৪ লক্ষ ২৫ হাজার এমআরপি ইস্যু করা হয়েছে।  এছাড়া ৫৭টি বৈদেশিক মিশনে এমআরপি ও এমআরভি চালু করা হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদানে এ সাফল্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৮৯৭টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। 
ফায়ার সার্ভিসের আধুনিকীকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। বিশেষ করে ভূমিকম্প ও ভবন ধ্বস পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় ফায়ার সার্ভিসের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চীন থেকে ৫০টি অ্যাম্বুলেন্স, ১৫০টি মটর সাইকেল, ১০০টি ফায়ার ফাইটিং ভেহিক্যাল, ২টি এস্কেবেটার সংগ্রহ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলা এবং বড় শহরে একটি করে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
দেশের কারাগারগুলোর সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের একটি বৃহৎ অংশ ইতোমধ্যে গাজীপুরের কাশিমপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাকি অংশ শীঘ্রই কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর করা হবে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সম্পূর্ণভাবে স্থানান্তরের পর ঐ স্থানের ১৭ একর জমি প্রশাসনিক ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যাবহারের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 
সহকর্মীবৃন্দ,
জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ কঠোর হাতে দমনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জেএমবি ও হুজিসহ ৫টি জঙ্গি সংগঠনকে ইতোমধ্যে আমরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি। আমরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ প্রণয়ন করেছি যা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও এদের কয়েকজনের দন্ড কার্যকর করার মাধ্যমে জাতিকে আমরা অনেকাংশে কলঙ্কমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের মাটিতে এ বিচার কাজ আমরা শেষ করব ইনশাআল্লাহ্। 
বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা রায়ে ১২জন আসামীর মৃত্যুদন্ডের আদেশ হয়। এর মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। অবশিষ্ট সাতজন ফাঁসির দন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী বিভিন্ন দেশে পলাতক  রয়েছে। মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত খুনীদের দেশে ফিরিয়ে এনে দন্ড কার্যকর করার ব্যপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আরও জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই। 
এছাড়া ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাটি বর্তমানে দ্রুত বিচার আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। মামলার সাক্ষীদের দ্রুত আদালতে হাজির করার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করতে সংশ্লিষ্টদের আরও যত্নবান হতে হবে। এ ধরণের ভয়াবহ ঘটনার বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি হলে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটবে।  
বর্তমানে দেশে জঙ্গি তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এতে শৈথিল্য প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই। জঙ্গিদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।  
গতবছর ১৩ মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে আমি যেসব নির্দেশনা দিয়েছিলাম তার বেশকিছু বাস্তবায়িত হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাকী নির্দেশনাগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য আমি নির্দেশ দিচ্ছি।  
প্রিয় কর্মকর্তাগণ,
আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করতে চাই।  
সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সকল চাহিদা পূরণ করছি। আপনাদের মনে রাখতে হবে, জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় এসব মিটানো হচ্ছে। 
তাই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সমুন্নত রাখার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য একটি নিরাপদ, নিশ্চিত ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে কোন ধরণের গাফলতি আমরা সহ্য করব না।
আসুন, আমরা সকলে মিলে বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে একটি মর্যাদাশীল শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোক। 
সবাইকে ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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